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িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(সা.)  মদীনায় িহজরত করার পর েকারআেনর অেনক আয়াত নােজল হেয়েছ। মদীনার সার্িবক পিরস্িথিত ও  জনগেণর
অবস্থা িছল মক্কার েচেয় িভন্ন। এ শহের মুসলমানরা ধীের ধীের একিট শক্িতেত পিরণত হয়। আহেল িকতাব ও মুনােফকরাও এ শহের বসবাস
করত।  তাই  এখােনও  ঘেটেছ  দ্বন্দ্ব  ও  শত্রুতাপূর্ণ  অেনক  ঘটনা।  মদীনার  পিরস্িথিত  মক্কার  েচেয়  সম্পূর্ণ  িভন্ন  ধরেণর  বা  নতুন
ধরেণর হওয়ায় মাদানী সূরােক িবষয়বস্তু ও ৈবিশষ্ট্েযর আেলােক মক্কী সূরা েথেক সহেজই আলাদা করা যায়। েযমন, মাদানী সূরাগুেলার
েকােনা  েকােনা  আয়ােত  কােফর  ও  মুশিরকেদর  িবরুদ্েধ  িবশ্বনবী(সা.)‘র  িচন্তাগত  যুদ্ধ  এবং  তােদর  সােথ  মুসলমানেদর  সশস্ত্র
যুদ্েধর  কথা  এেসেছ।  এসব  সূরায়  মুনািফকেদর  েকােনা  েকােনা  ষড়যন্ত্র  ফাঁস  এবং  রাসূল  (সা.)  ও  মুনািফকেদর  মধ্েয  সংঘিটত  িকছু
ঘটনার ওপর আেলাকপাত করা হেয়েছ।জীবেনর নানা ক্েষত্ের মানুেষর জন্য েযসব জীবন-িবধান ও িদক-িনর্েদশনা জরুির তার েবিশরভাগই

েদখা যায় মাদানী সূরায়। মাদানী সূরাগুেলা সাধারণত বড় বা দীর্ঘ।
আল্লামা তাবাতাবািয়’র মেত েকারআেনর আয়ােতর িবষয়বস্তু এবং এসব িবষেয়র সােথ িহজরেতর আেগর ও পেরর পিরস্িথিত িমিলেয় েদখা হেল

েসগুেলা মক্কী না মাদানী সূরা তা েবাঝা যায়।
েকারআন  িবষয়ক  িবিশষ্ট  গেবষক  জনাব  হােশমজােদহ  হািরিস’র  মেত  েযসব  সূরার  প্রথেম”  েহ  মানুষ  বা  মানব,  বা  েহ  বিন  আদম  বা  আদেমর
বংশধর” শীর্ষক সম্েবাধন রেয়েছ েসসব সূরা সাধারণত মক্কী সূরা। কারণ,  এই যুেগ মক্কার জনগণ মুসলমান হয়িন। আর েযসব সূরা ”  েহ
ঈমানদারগণ”  শীর্ষক  সম্েবাধন  িদেয়  শুরু  হেয়েছ  েসগুেলা  মাদানী  সূরা।  েকারআেনর  সূরার  বা  অধ্যােয়র  িবন্যাস  অন্যান্য  বই
পুস্তেকর িবন্যােসর েচেয় িভন্ন। েকারআন িনেজই তার অধ্যায়গুেলার িবন্যাস সম্পর্েক বক্তব্য েরেখেছ। সূরা আসরার ১০৬ নম্বর

আয়ােত বলা হেয়েছ:
“আিম েকারআনেক যিত িচহ্নসহ আলাদা আলাদাভােব পােঠর উপেযাগী কেরিছ, যােত আপিন এেক েলাকেদর কােছ ধীের ধীের পাঠ কেরন এবং আিম এেক

পর্যায়ক্রেম অবতীর্ণ কেরিছ।”
েকারআেনর রেয়েছ ১১৪িট সূরা বা অধ্যায় এবং ত্িরশিট সমান খণ্ড। এ খণ্ড গুেলােক “পারা” বা “যুজ”ও বলা হয়।

“সূরা” শব্েদর নানা অর্থ রেয়েছ। েযমন, মর্যাদা, উচ্চতর ঘাঁিট, েকােনা িকছুর অংশ, সুদৃঢ় দূর্গ, শত্রুর হাত েথেক শহর রক্ষার উঁচু
েদয়াল ইত্যািদ। এসব অর্েথর আেলােক বলা যায় পিবত্র েকারআেনর রেয়েছ িবেশষ মর্যাদা এবং অত্যন্ত উঁচু অবস্থান। সূরার অন্য অর্থ
অনুযায়ী  েকারআন  সুরক্িষত  ও  তা  কখনও  িবকৃত  হেব  না।  সূরা  তওবা  ছাড়া  েকারআেনর  সব  সূরা  শুরু  হেয়েছ  ”  িবসিমল্লািহর  রাহমািনর

রাহীম” শীর্ষক বাক্য িদেয় যার অর্থ: “আল্লাহরনােমশুরুকরিছিযিনপরমকরুণাময়,অিত দয়ালু।”
েকবল  ১৪িট  সূরা  ছাড়া  রাসূল  (সা.)’র  নবুওয়্যাত  শুরু  হওয়ার  পর  েথেক  তাঁর  ইন্েতকােলর  আগ  পর্যন্ত  িবিভন্ন  উপলক্ষ  বা  ঘটনােক
েকন্দ্র  কের  পর্যায়ক্রেম  বা  ধীের  ধীের  পিবত্র  েকারআেনর  আয়াত  ও  সূরাগুেলা  নােজল  হেয়েছ।  েকবল  ১৪িট  সূরা  একই  সমেয়  নােজল

হেয়িছল। রাসূল (সা.)’র িনর্েদেশ িবিভন্ন আয়াতেক একসােথ যুক্ত কের সূরার রূপ েদয়া হেয়েছ।
ইবেন আব্বাস (রা.)’র সূত্ের “মুসনােদ আহমদ” শীর্ষকহাদীস বইেয় এেসেছ,

” রাসূল (সা.)’র কােছ চলমান প্রক্িরয়ায় ওহী নােজল হত। যখনই েকারআেনর িকছু অংশ বা সুিনর্িদষ্ট েকােনা আয়াত নােজল হত তখন রাসূল
(সা.) েলখকেদর েডেক আনােতন এবং তােদর বলেতন, এ আয়াতেক েসই সূরার সােথ যুক্ত কর েযখােন ওমুক িবষয়বস্তুর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ।”
আয়াত শব্েদর অর্থ িচহ্ন বা আলামত। এসব আলামত আল্লাহর অস্িতত্েবর প্রমাণ ও তাঁর ৈবিশষ্ট্য তুেল ধের এবং একইসােথ িবশ্বনবী
(সা.)’র েরসালেতরও প্রমাণ বা সত্যতা তুেল ধের। েকারআেন রাত ও িদেনর পার্থক্য, চাঁদ ও সূর্য, পৃিথবীর উদ্ভব বা সৃষ্িট, বৃষ্িট
বর্ষণ, িবিভন্ন ধরেণর বাতােসর িবিচত্র প্রবাহ, েমঘমালা, মানুেষর িবিভন্ন ভাষা এবং তােদর েচহারা ও রংেয়র পার্থক্য প্রভৃিতেক
“আয়াত” বা “িচহ্ন” িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। এ ছাড়াও েকারআন হযরত সােলহ (আ.)’র উট, হযরত মূসা (আ.)’র লািঠ, হযরত ঈসা (আ.)’র জন্ম
এবং  নূেহর  িকশিতসহ  অন্যান্য  িকছু  েমােজজা  বা  অেলৗিকক  ঘটনােক  “আয়াত”  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছ।  অন্য  কথায়   “আয়াত”  হচ্েছ  মহান

আল্লাহর ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও অেলৗিককতার িনদর্শন এবং এসেবর মধ্েয রেয়েছ মানুেষর জন্য িশক্ষা ও সতর্কবাণী।
পিবত্র েকারআেনর প্রত্েযক সূরার রেয়েছ পৃথক নাম। এ প্রসঙ্েগ আল্লামা তাবাতাবািয় িলেখেছন, সূরাগুেলার নামকরণ অেনক সময় সূরায়
উল্েলিখত িবষয় বা ঘটনার নােম করা হেয়েছ। েযমন, সূরা বাকারা ও সূরা আেল ইমরান। কখনও কখনও সূরার প্রথম আয়াত িদেয় সূরার পিরচয়



তুেল ধরা হয়। েযমন,  সূরা ক্বাদরেক সূরা”ইন্নাআনযালনা”ওবলাহয়।েকারআেন সূরার অবস্থােনর আেলােকও েকােনা েকােনা সূরার িবেশষ
পিরিচিত  রেয়েছ।েযমন,  সূরা  হামদ।  এ  সূরা  েকারআেনর  শুরুেত  থাকায়  এেক  ফািতহাতুলিকতাব  বা  সূরাফােতহাও  বলা  হয়।  েকারআেনর  বহু
সূরার  বর্তমান  নাম  িবশ্বনবী  (সা.)’র  যুেগই  ওই  নােম  প্রচিলত  ও  পিরিচত  হেয়িছল।  েকারআন  িবেশষজ্ঞেদর  মেত  েকারআেনর  প্রত্েযক
সূরাই মহান আল্লাহর েমােজজা বা িনদর্শন। প্রত্েযক সূরার রেয়েছ িনর্িদষ্ট ও স্বতন্ত্র বক্তব্য এবং উপস্থাপনার আলাদা রীিত বা
স্টাইল। েযমন, সূরা ইউসুেফ হযরত ইউসুফ (আ.)’রজীবনীতুেলধরা হেয়েছ। সূরা ইব্রািহেম স্থান েপেয়েছ এ মহান নবীর সােথ সম্পর্িকত

ঘটনা ও বক্তব্য।
েকারআেনর  সূরাগুেলা  পড়েত  িগেয়  েকউ  একেঘেয়িম  অনুভব  কের  না।  নতুন  নতুন  িবষয়বস্তু  পাঠকেক  আেরা  েবিশ  আনন্িদত  ও  অনুসন্িধৎসু

কের। ফেল পাঠক আেরা েবিশ আয়াত ও সূরা পােঠর জন্য আগ্রহী হন।
ইংেরজ  িচন্তািবদ  েকইন্ট/  িকেনট  গ্িরক  মেন  কেরন  েকারআেনর  সূরা  ও  শব্দগুেলার  রেয়েছ  চুম্বেকর  মত  আকর্ষন-শক্িত  এবং  এ
মহাগ্রন্েথর  সহজ  শব্দমালা,  নানা  রকম  িবেশষণ,  ব্যাখ্যা,  উপমা  ও  শপথ  েকারআেনর  সূরাগুেলােক  কেরেছ  সমৃদ্ধ  ও  অনন্য।  তার  মেত
ইউেরাপীয় অনুবাদকরা তােদর অনুবােদ েকারআেনর শব্দগুেলার আসল রূপ বা প্রখরতা এবং আসল ধারা ও ওজন ধের রাখার যত েচষ্টাই করুন না
েকন তা কখনও আসল শব্দগুেলার মত প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল ও আকর্ষনীয় হয় না, িঠক েযমন কাগজ বা প্লাস্িটেকর ফুল কখনও আসল ফুেলর মত

মানুষেক সুগন্ধ ও আনন্দ িদেত পােরনা।
পিবত্র  েকারআন  মহান  আল্লাহর  েশষ  প্েরিরত  পুরুষ  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  পিবত্র  অন্তের  নােজল  হওয়া  মহান  আল্লাহর
প্রত্যােদেশর  একিট  সংকলন।  মানবজািতর  জন্য  প্রজ্ঞা  ও  জ্ঞােনর  অফুরন্ত  উৎস  এ  মহাগ্রন্থ।  েপালান্েডর  প্রাচ্য  িবেশষজ্ঞ
কািজমারস্িক বেলেছন, “েকারআন এক আকর্ষণীয় সংকলন। কারণ, এেত রেয়েছ ৈনিতকতা, সুশীল ও সভ্য সমােজর রীিত-নীিত, জ্ঞান ও রাজনীিত,
সুসংবাদ ও সতর্কবাণী।“ফরািস প্রাচ্যিবদ ব্রাটিল েসন্ট িহলার বেলেছন, “আমরা েকারআেনর ভাষার আিভজাত্য ও অলঙ্কািরক েসৗন্দর্য
এবং দাউদ (আ.)’র  ধর্মীয় স্তুিত বা সঙ্গীতগুেলার েসৗন্দর্য ও অনুবােদর সুবােদ বুঝেত পাির। িকন্তু ইহুিদেদর জন্য রিচত দাউদ
(আ.)’রধর্মীয় স্তুিত বা সঙ্গীতগুেলায় েকােনা রাষ্ট্রীয় িবধান বা সামািজক িবিধ-িবধান েনই। িকন্তু এটা েকবল েকারআেনরই িবেশষ
রীিত বা স্টাইল েয মানুেষর প্রেয়াজনীয় িবিভন্ন িবষয় এেত স্থান েপেয়েছ এবং এসেবর রেয়েছ িবিভন্ন কল্যাণ ও প্রভাব বা উপকািরতা।
এই েকারআন একিদেক ধর্মীয় স্তুিত বা সঙ্গীত ও আল্লাহর প্রশংসার বই এবং এর পাশাপািশ এেত রেয়েছ জীবন-যাপেনর নীিতমালা, সামািজক
িবিধ-িবধান, উপেদশ ও িদক-িনর্েদশনা। এ ছাড়াও রেয়েছ জুলুম-অত্যাচােরর িবরুদ্েধ সংগ্রােমর িনর্েদশনা,ন্যায় িবচার কামীতার পথ

ও রীিতএবং িশক্ষনীয় নানা িবতর্ক ও ঐিতহািসক ঘটনার বর্ণনাও এ গ্রন্েথর িকছু িবষয়।”
পিবত্র  েকারআেনর  েসৗন্দর্য্েয  অিভভূত  অেনক  মনীষী  বা  িবেশষজ্ঞ  অেনক  কথা  বেলেছন  িনজস্ব  ক্ষমতা  ও  উপলব্িধর  আেলােক।  িকন্তু
িযিন েকারআেনর স্রস্টা ও সব জ্ঞােনর অিধকারী, েসই মহান আল্লাহও েকারআেনর পিরচয়, নাম ও ৈবিশষ্ট্য তুেল ধেরেছন এ মহাগ্রন্েথর
মধ্েযই। আর এসব পিরচয়ই েকারআেনর শ্েরষ্ঠ পিরচয় এবং সম্পূর্ণ যথাযথ পিরচয়।েযমন,সূরা িনসার ১৭৪ নম্বর আয়ােত পিবত্র েকারআন

সম্পর্েক মহান আল্লাহ বেলেছন,
“েহ  মানবকুল!  েতামােদর  পরওয়ারেদগােরর  পক্ষ  েথেক  েতামােদর  কােছ  স্পষ্ট  দিলল  বা  সনদ  েপৗঁেছ  েগেছ।  আর  আিম  েতামােদর  প্রিত
প্রকৃষ্ট  আেলা  অবতীর্ণ  কেরিছ।”  সূরা  মােয়দার  ১৫  নম্বর  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  বেলেছন:  “েহ  আহেল-িকতাবগণ!  েতামােদর  কােছ  আমার
রাসূল আগমন কেরেছন! িকতােবর েযসব িবষয় েতামরা েগাপন করেত, িতিন তার মধ্য েথেক অেনক িবষয় প্রকাশ কেরন এবং অেনক িবষয় মার্জনা

কেরন। েতামােদর কােছ একিট উজ্জ্বল জ্েযািত এেসেছ এবং একিট সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।”
অন্য কথায় পিবত্র েকারআন অন্ধকাের পথ হািরেয় েফলা মানুেষর পেথর িদশাির। িমথ্যার িনকষ অন্ধকার আর কািলমার দূর্েভদ্য জঞ্জাল

এবং সত্য ও িমথ্যার তালেগাল পািকেয় েফলা ধুম্রজােলর মধ্েয িনেরট সত্েযর আেলা তুেল ধের আল েকারআন।
পিবত্র  েকারআনেক  উজ্জ্বল  আেলা  বলার  অর্থ  এেত  তুেল  ধরা  জ্ঞােন  েকােনা  অস্পষ্টতা  েনই  এবং  এ  মহাগ্রন্থ  মানুষেক  িচন্তাগত
অন্ধকার ও ৈনিতক আঁধার বা েরাগ েথেক মুক্ত কের। আল েকারআন মানুষেক সিঠক ও সরল পেথ তথা আেলার পেথ পিরচািলত কের। এ প্রসঙ্েগ

সূরা ইব্রািহেমর প্রথম আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“আিলফ-লাম-রা; এিট একিট গ্রন্থ, যা আিম আপনার প্রিত নািযল কেরিছ-যােত আপিন মানুষেক অন্ধকার েথেক আেলার িদেক েবর কের আেনন-

পরাক্রান্ত, প্রশংসার েযাগ্য পালনকর্তার িনর্েদেশ তাঁরই পেথর িদেক।”
আেলার আেরকিট ৈবিশষ্ট্য হল এিট মানুষেক তাপ েযাগায় এবং প্রাণ সঞ্চার কের ও তােক সমৃদ্িধ ও উন্নিতর পেথ িনেয় যায়। এ জন্যই
েকারআেন কখনও কখনও পথ-প্রদর্শক িবষয়গুেলােক আেলা বলা হেয়েছ। েযমন, বুদ্িধবৃত্িত বা আকল। লক্ষ্যনীয় িবষয় হল, েকারআেন “আকল” ও



“নুর” শব্েদর সংখ্যা সমান।
পিবত্র েকারআেনর নামগুেলােতও রেয়েছ অেলৗিককতার েছাঁয়া। এ মহাগ্রন্েথর নামগুেলার মধ্েয েকারআন নামিট সবেচেয় েবিশ িবখ্যাত।
েসই ওহী নােজেলর প্রথম িদেকই মহান আল্লাহ এ মহাগ্রন্েথর পিরচয় তুেল ধরেত িগেয় সূরা বুরুেজর ২১-২২ নম্বর আয়ােত বেলেছন: “বরং
এটা মহান েকারআন, লওেহ মাহফুেয িলিপবদ্ধ।”সর্বেশষ ঐশী গ্রন্হ েকারআেন “েকারআন” শব্দিট ৬৮ বার এেসেছ। কখনও কখনও এ নােমর সােথ
বা পােশ হািকম তথা প্রজ্ঞাময়, মুিবন বা সুস্পষ্ট, মিজদ বা সম্মািনত বা মহান, কািরম বা অিভজাত বা মহান, আিজম বা উচ্চ প্রভৃিত
শব্দও যুক্ত হেয়েছ েকারআন শরীেফ। তাই েকারআন েয পড়ার জন্য, জানার জন্য এবং িনেজেক গড়ার জন্য সবেচেয় েসরা বই এেত কােরা সন্েদহ

থাকা উিচত নয়।
পিবত্র  েকারআেনর  আেরকিট  িবখ্যাত  নাম  “ফুরক্বান”।  এর  অর্থ  সত্য  ও  িমথ্যার  পার্থক্য  িনর্ধারণকারী।  েকারআেন  বদর  যুদ্েধর
িদনিটেক “ইয়াওমুল ফুরক্বান” িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। কারণ, এ িদেন অংশীবাদী ও িবশ্বাসী বা মুিমনেদর িশিবর বা ফ্রন্ট আলাদা
হেয় িগেয়িছল। েকারআেনর িবখ্যাত মুফাসিসর আয়াতুল্লাহ জাওয়াদ অমলী িলেখেছন, ” ফুরক্বান সত্য ও িমথ্যার পার্থক্েযর মানদণ্ড।
এর রেয়েছ িবেশষ ও সাধারণ প্রভাব। সাধারণ বা অিভন্ন প্রভাব হল, ফুরক্বান মানব জািতর সবাইেক সুপথ েদখায়। আর িবেশষ প্রভাব হল, এ
মহাগ্রন্থ বাস্তবতা বা সত্যেক গভীরভােব েবাঝার ও দূরদর্িশতা অর্জেনর ক্ষমতা দান কের। েকারআেনর প্রিত ভালবাসা ও এর জ্ঞােনর
প্রভাব মানুেষর মেন বাস্তবতার িমষ্িট স্বাদেক এমন প্রত্যক্ষভােব আস্বাদন করায় েয এর ফেল মানুষ পােপর কদর্যতা এবং পিবত্রতা
ও েখাদাভীিতর সুগন্ধও অনুভব করেত পাের।” মহান আল্লাহ পিবত্র েকারআনেক “িতিবয়ান” বা সবিকছু বর্ণনাকারী বেলও উল্েলখ কেরেছন।

েযমন, সূরা নাহেলর ৮৯ নম্বর আয়ােত এেসেছ:
“েসিদন  প্রত্েযক  উম্মেতর  মধ্েয  আিম  একজন  বর্ণনাকারী  দাঁড়  করাব  তােদর  িবপক্েষ  তােদর  মধ্য  েথেকই  এবং  তােদর  িবষেয়  আপনােক
সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আিম আপনার প্রিত গ্রন্থ নািযল কেরিছ েযিট এমন েয তা প্রত্েযক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, েহদােয়ত,

রহমত এবং মুসলমানেদর জন্েয সুসংবাদ।”
পিবত্র  েকারআেন  রেয়েছ  একত্ববােদর  বর্ণনা  ও  ব্যাখ্যা,  িশক্ষা  ও  প্রিশক্ষেণর  বর্ণনা,  রেয়েছ  মানব-পিরিচিত  এবং  মানুেষর
েসৗভাগ্েযর জন্য তুেল ধেরেছ ব্যাখ্যাসহ শ্েরষ্ঠ নীিতমালা। অন্য কথায় মানুেষর েসৗভাগ্েযর জন্য যা যা দরকার তার সবই তুেল ধরা
হেয়েছ  এ  মহাগ্রন্েথ  সবেচেয়  সুন্দর  ভাষায়  ও  যথাযথভােব।  ত্রুিটিবহীন  এ  মহাগ্রন্থ  সম্পর্েক  আিমরুল  মুিমিনন  হযরত  আলী  (আ.)

বেলেছন,” মানুেষর অন্তেরর জন্য েকারআন ছাড়া অন্য েকােনা ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্িত েনই।”
মহান  আল্লাহ  েকারআনেক  সত্য-িমথ্যা  যাচাইেয়র  মানদণ্ড  বা  দািড়পাল্লা  িহেসেব  মানব  জািতর  কােছ  উপহার  িদেয়েছন।  িচন্তাগত  সব

ধরেণর িবচ্যুিত ধিরেয় েদয়ার িমটার হল এ মহাগ্রন্থ।
পিবত্র েকারআেনর অন্য একিট নাম হল “বািশর” ও “নািজর”।এর অর্থ ” সুসংবাদদাতা” ও “সতর্ককারী”। েকারআন এ দুই পদ্ধিতেত মানুষেক
ভাল কােজর উৎসাহ েদয় এবং মন্দ কাজ েথেক িবরত রােখ। প্রবৃত্িতর লাগাম েটেন ধরেত বা েলাভ-লালসা, িহংসা, কাম, ক্েরাধ প্রভৃিত
িরপুেক  সংযত  করেত  ব্যর্থ  মানুষ  েয  কেঠার  শাস্িত  পােব  এবং  সৎকর্মশীল  মানুষ  েয  িচরন্তন  েসৗভাগ্েযর  অিধকারী  হেব  তা  েকারআন

মানুষেক বার বার স্মরণ কিরেয় েদয়।
পিবত্র েকারআন মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক নােজল করা সর্বেশষ গ্রন্থ এবং ইসলােমর িচরস্থায়ী েমােজজা। মহান আল্লাহ িনেজই সূরা
িনসার  ১৬৬  নম্বর  আয়ােতবেলেছন,  “আল্লাহ  আপনার  (মুহাম্মাদ-  সা.)’রকােছ  যা  অবতীর্ণ  কেরেছন  িতিন  েয  তা  সজ্ঞােনই  কেরেছন,েস

ব্যাপাের  আল্লাহ  িনেজও  সাক্ষী  এবং  েফেরশতাগণও  সাক্ষী।  আর  সাক্ষী  িহসােব  আল্লাহই  যেথষ্ট।”
মানুষ প্রকৃিতগতভােব স্রস্টা বা প্রভুর সান্িনধ্য-িপয়াসী। িবশ্ব জগেতর প্রিতপালক মহান আল্লাহর পিবত্র নাম ও স্মরণ িবশ্েবর
সািহত্য-জগতেক  সমৃদ্ধ  কেরেছ।  িতিন  অক্ষয়,  িচরঞ্িজব,  প্রজ্ঞাময়  ও  সর্বশক্িতমান  সত্তা।  আসেল  সবেচেয়  সুন্দর  নামগুেলা  মহান
আল্লাহরই পিরচয়। েকারআেনর অেনক বাক্েয মহান আল্লাহর সুন্দর িকছু নাম ও তাঁর পিরচেয়র বর্ণনা তুেল ধরা হেয়েছ। এ মহাগ্রন্েথ
এেসেছ,  মহান আল্লাহ মানুেষর শাহরগ বা  তােদর ঘােড়র মূল রেগর েচেয়ও কােছ রেয়েছন। েকারআেনর শুরুেতই রেয়েছ মহান আল্লাহর পরম
করুণা ও দয়ার পিরচয়সূচক নাম। মহান আল্লাহর মিহমান্িবত ও েগৗরবময় গুেণর কথা এেসেছ সূরা ফািতহায়। শ্েরষ্ঠ সব গুেণর অিধকারী

মহান আল্লাহ এবং একমাত্র িতিনই সব ধরেণর ত্রুিট ও অভাব েথেক মুক্ত।
মহান আল্লাহ সব ধরেণর অক্ষমতার উর্ধ্েব সর্বশক্িতমান সত্তা। িতিনই সবিকছুর উৎস। িতিন অনািদ, িতিন অনন্ত, সব িকছুই তাঁর ওপর
িনর্ভরশীল, িকন্তু একমাত্র আল্লাহই অিনর্ভরশীল অস্িতত্ব। তাঁর েনয়ামত ছিড়েয় িছিটেয় আেছ িবশ্ব জগেতর সর্বত্র। এসবই তাঁর দয়া
ও অনুগ্রেহর প্রকাশ। িতিনই সৃষ্িটকুলেক পিরপূর্ণতার িদেক পিরচািলত কেরন। মহান আল্লাহ অসীম ও অক্ষয় দয়া আর করুণার অিধকারী।



িতিনই  িবশ্ব  জগেতর  প্রকৃত  মািলক  ও  কর্তা।  সূরা  আেল  ইমরােনর  ১৮৯  নম্বর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  ”  আল্লাহ  আকাশমণ্ডল  ও  ভূমণ্ডেলর
মািলক।”েকারআন-িবেশষজ্ঞরা  মেন  কেরন  এ  মহাগ্রন্েথর  সর্বত্র  আল্লাহর  উপস্িথিত  অনুভব  করা  যায়।িতিন  যখনই  েকােনা  িকছু  করেত
ইচ্েছ  কেরন  তখনই  তা  হেয়  যায়।  িতিন  যা  চান  না  তা  ঘটােনার  সাধ্য  কােরা  েনই।  িবশ্ব  জগেতর  সব  িকছুর  ওপর  আল্লাহর  কর্তৃত্ব,
িনয়ন্ত্রণ  ও  শ্েরষ্ঠত্েবর  অন্যতম  প্রমাণ  হল  পিবত্র  েকারআেনর  অেলৗিককতা।  স্বয়ং  মহান  আল্লাহ  সূরা  তাকভীেরর  ২৬-২৯  নম্বর
আয়ােত বেলেছন: “অতএব, েতামরা েকাথায় যাচ্ছ?এটা েতা েকবল িবশ্বাবাসীেদর জন্েয উপেদশ, তার জন্েয, েয েতামােদর মধ্েয েসাজা পেথ

চলেত চায়। েতামরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীেনর ইচ্ছার বাইের অন্য িকছুই ইচ্ছা করেত পার না।”
মহান আল্লাহ এসব বাক্েযর মাধ্যেম মানুষেক পূর্ণতার পথ ও সুন্দর গুণাবলীর িদেক আহ্বান জানাচ্েছন। আল্লাহর ইচ্ছাই েয সবেচেয়
বড়  শক্িত  ও  চূড়ান্ত  ভাগ্য  িনর্ধারক  তার  উপলব্িধ  মানুষেক  পাপ  বা  ভুল-ত্রুিট  েথেক  িবরত  রােখ।  িবশ্ব  জগত  ও  এর  িবস্ময়কর
ব্যবস্থাপনাই  মহান  আল্লাহর  অস্িতত্েবর  বড়  সাক্ষ্য।  আল্লাহ  এ  মহাসত্য  প্রমােণর  জন্য  নানা  প্রশ্ন  উত্থাপন  কের  মানুেষর

িচন্তাশক্িতেক জািগেয় েতােলন। েযমন, সূরা ইব্রািহেমর ১০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“তােদর পয়গম্বরগণ বেলিছেলনঃ আল্লাহ সম্পর্েক িক সন্েদহ আেছ, িযিন নেভামন্ডল ও ভুমন্ডেলর স্রষ্টা?”

সূরা তুেরর ৩৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“তারা িক আপনা-আপিনই সৃিজত হেয় েগেছ, না তারা িনেজরাই স্রষ্টা?”

মানুেষর জন্ম-রহস্য ও মার্তৃগর্েভ সন্তােনর আিদেকাষ বা ভ্রুেণর ক্রমিবকাশ সম্পর্েক, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডেলর িবস্ময়কর নানা
িদক, গাছপালার প্রবৃদ্িধ এবং প্রকৃিতর পরেত পরেত থাকা আেরা অেনক িদক িনেয় েকারআেনর অেনক আয়াত মহান আল্লাহর অস্িতত্ব প্রমাণ

কের।
তাফিসের তানতািভর ভাষ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহর অস্িতত্ব সম্পর্েক েকারআেন ৭৫০িট আয়াত রেয়েছ। এসব আয়াত েথেক এটা স্পষ্ট েয
একমাত্র  আল্লাহর  ইচ্ছার  ওপরই  িনর্ভর  করেছ  সৃষ্িটকুেলর  অস্িতত্ব।  মানুেষর  মধ্েয  িকছু  িবিচত্র  শক্িত  থাকা  সত্ত্েবও  তারা

মহান আল্লাহর েমাকােবলায় অক্ষম ও শক্িতহীন।
মুসিলম  দার্শিনকরা  বেলন,  তারা  পিবত্র  েকারআন  েথেকই  অকাট্য  যুক্িতর  অনুপ্েররণা  েপেয়েছন।  আর  েকারআন  আল্লাহেক  জানার  জ্ঞান
মানুেষর কােছ তুেল ধের এবং এসব জ্ঞান মানুষেক সৃষ্িটজগত সম্পর্েক ভািবেয় েতােল ও এভােব স্রস্টার অস্িতত্ব সম্পর্েক মানুেষর

িবশ্বাসেক সুদৃঢ় কের।
পিবত্র  েকারআেন  উল্েলিখত  মহান  আল্লাহর  িবিভন্ন  গুণবাচক  নাম  মানুষেক  অক্ষয়  এই  শক্িতর  প্েরেম  মােতায়ারা  কের।  এসব  গুণবাচক

নােমর আকর্ষণ মানুষেক মহৎ গুেণর অফুরন্ত উৎেসর ওপর িনর্ভরশীল হওয়ার িশক্ষা েদয়।
মহান আল্লাহ অেশষ দয়ালু। তাঁর এ দয়াবাচক গুণ আমােদর এ িশক্ষা েদয় েয আমরাও েযন সৃষ্িটকুেলর প্রিত দয়াদ্র ও ক্ষমাশীল হই। আর
এভােবই  আমরা  আল্লাহর  দয়া  ও  করুণার  প্রত্যাশা  করেত  পাির।  সমগ্র  সৃষ্িটকুেলর  অস্িতত্বই  মহান  আল্লাহর  ওপর  িনর্ভরশীল।  মহান
আল্লাহ পিবত্র ও সুন্দর। তাই আমােদরেকও সব িদক েথেক সুন্দর ও পিবত্র হেত হেব এবং সব কলুষতা, পাপ ও অন্যায় েথেক মুক্ত হওয়ার

েচষ্টা করেত হেব। সুন্দর করেত হেব আমােদর েভতর ও বাইরেক।
সূরা হাশেরর ২২ েথেক ২৪ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, ”

িতিনই আল্লাহ তা’আলা, িতিন ব্যতীত েকান উপাস্য েনই; িতিন দৃশ্য ও অদৃশ্যেক জােনন িতিন পরম দয়ালু, অসীম দাতা।
িতিনই আল্লাহ িতিন ব্যিতত েকান উপাস্য েনই। িতিনই একমাত্র মািলক,  পিবত্র,  শান্িত ও িনরাপত্তাদাতা,  আশ্রয়দাতা,  পরাক্রান্ত,

প্রতাপান্িবত, মাহাত্নশীল। তারা যােক অংশীদার কের আল্লাহ তা’আলা তা েথেক পিবত্র।
িতিনই আল্লাহ তা’আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নেভামন্ডেল ও ভূমন্ডেল যা িকছু আেছ, সবই তাঁর পিবত্রতা

েঘাষণা কের। িতিন পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।”
মহান আল্লাহর এত সুন্দর বর্ণনা েদয়া মুহাম্মদ (সাঃ)’র মত একজন িনরক্ষর ব্যক্িতর পক্েষ িকভােব সম্ভব? তাই েকারআন িবশ্বনবী

(সাঃ)’র শ্েরষ্ঠ ও িচরস্থায়ী েমােজজা।
পিবত্র েকারআেন আল্লাহর পিবত্রতা সংক্রান্ত প্রায় ১৫িট আয়াত রেয়েছ। মহানআল্লাহর মধ্েয েনই েকান দুর্বলতা, ত্রুিট-িবচ্যুিত

ও উদাসীন হওয়ার িবন্দুমাত্র অবকাশ। িতিন কখনও ক্লান্ত, শ্রান্ত ও তন্দ্রামগ্ন হন না।
মহান আল্লাহ অনন্ত-অসীম, প্েরমময়, িবচার িদেনর মািলক। িতিন অন্তর্যামী। িতিন েগাপন ও িতিন প্রকাশ্য। গভীর অন্ধকাের কােলা
পাথেরর মধ্েয অিত ক্ষুদ্র কােলা িপপড়ার গিতিবিধ, িকংবা অনু-পরমাণুর মত ক্ষুদ্র অস্িতত্েবর চলােফরাও তাঁর দৃষ্িট েথেক আড়াল



নয়। অতীত, বর্তমান, ভিবষ্যত, েগাপন ও প্রকাশ্য সব িকছুই িতিন জােনন।
মহান আল্লাহর পিরকল্পনা দৃশ্যাতীত, িবশাল তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্রব্যাপী, একমাত্র তাঁর শক্িতই িবজয়ী এবং তাঁর
সীমানা েথেক পালােনাঅসম্ভব। েমাটকথা আল্লাহর সােথ তুলনা করার মত িকছুর অস্িতত্ব েনই,  তাঁর প্রবল পরাক্রেমর কােছ সব িকছু

অসহায়, তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং শ্েরষ্ঠ বলেত যা িকছু আেছ সবই তাঁর গুণ মাত্র ও সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।
সব সৃষ্িটই আল্লাহর প্রশংসা কের। তাই মহান আল্লাহও মানুষেক তাঁর প্রশংসা করার এবং িবেশষ কের সকাল সন্ধ্যায় তাঁেক স্মরণ করার

ওপর গুরুত্ব িদেয়েছন।
পিবত্র েকারআন এমন এক মহাগ্রন্থ যার েকােনা সমতুল্য বা নিজর েনই। কারণ, জ্ঞান-িবজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সব ধরেণর গুেণর ক্েষত্ের
অসীম শক্িতর অিধকারী সর্বশক্িতমান আল্লাহই এ গ্রন্েথর রচিয়তা। েকারআেনর বাণী িবশ্বজনীন ও িচরন্তন এবং মানুেষর জন্য সবেচেয়

সরল ও শ্েরষ্ঠ পেথর সন্ধান েদয়। সূরা িনসার নয় নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ: “এই েকারআন এমন পথ প্রদর্শন কের, যা সর্বািধক সরল।”
প্রিতিট  সৃষ্িটই  পূর্ণতাকামী।  মানুষও  েসৗভাগ্য  ও  পূর্ণতাকামী।  পূর্ণতার  পেথ  মানুেষর  অগ্রগিতর  কাঠােমার  সােথ  উদ্িভেদর
অংকুেরাদগম ও প্রবৃদ্িধর তুলনা করা যায়। একিট সামান্য বীজ পিরবর্তেনর নানা পর্যায় অিতক্রম কের এক সময় পিরণত হয় িবশাল বৃক্েষ

বা ফল েশািভত উদ্িভেদ।
সব সৃষ্িটর মত মানব সৃষ্িটরও রেয়েছ িবেশষ উদ্েদশ্য। েকারআেনর সূরা ত্বাহার ৫০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:

“মূসা বলেলনঃ আমােদর পালনকর্তা িতিন, িযিন প্রত্েযক বস্তুেক তার উপযুক্ত আকৃিত (বা যা যা প্রেয়াজন িছল তা) দান কেরেছন, অতঃপর
পথপ্রদর্শন কেরেছন।”এভােব আল্লাহ মানুষেক প্রাকৃিতকভােবই পুর্ণতার িদেক এিগেয় েনন।

েকারআেনর দৃষ্িটেত আল্লাহ মানুষেক শিরয়েতর মাধ্যেমও সুপথ েদখান। মহান আল্লাহ নবী-রাসুল ও ধর্মগ্রন্থ পািঠেয় তােদরেক মানব-
সৃষ্িটর চূড়ান্ত লক্ষ্েযর িদেক তথা পিরপূর্ণতা ও েসৗভাগ্েযর িদেক পিরচািলত কেরন। সূরা আম্িবয়ার ৭৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,
“আিম  তাঁেদরেক  েনতা  করলাম।  তাঁরা  আমার  িনর্েদশ  অনুসাের  পথ  প্রদর্শন  করেতন।”েকারআেনর  বক্তব্য  অনুযায়ী  মানুষেক  ব্যক্িত  ও
সমাজ জীবেন এমনসব নীিতমালা এবং মূল্যেবাধ েমেন চলেত হেব যা মানুেষর প্রকৃিত বা িফতরােতর সােথ সঙ্গিতপূর্ণ ও একইসােথ নবী-
রাসূলও মানুষেক েসসব নীিত ও মূল্যেবাধ মেন চলেত বেলেছন। মানুেষর প্রকৃত মানবীয় বা প্রকৃিতগত চািহদা হল এটা েয তারা েখয়ািল
প্রবৃত্িতেক  দিমেয়  েরেখ  িবেবক  বা  আকল  ব্যবহার  কের  এিগেয়  যােবন  এবং  অন্যিদেক  তােদর  থাকেত  হেব  জীবেনর  যথাযথ  ও  সুশৃঙ্খল
কর্মসূিচ। মহান আল্লাহ মানুেষর প্রকৃত চািহদা ও  ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক পুেরাপুির সেচতন। তাই িতিন িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সা.)’র মাধ্যেম মানুেষর জন্য আদর্শ জীবেনর মেডল বা সারবস্তু তুেল ধেরেছন পিবত্র েকারআেন। মানুেষর িচন্তাগত, মেনাস্তাত্িতক

ও আচরণগত ৈবিশষ্ট্যগুেলা সম্পর্েক বক্তব্য েদখা যায় এ মহাগ্রন্েথ।
মানুেষর মেনর মধ্েয েয সব সময়ই ভাল ও মন্দ বা ন্যায় ও অন্যায়কামী প্রবণতার সংঘাত ঘটেছ তাও স্মরণ কিরেয় েদয় েকারআন। এ সংঘােত
েয প্রবণতা েজারদার হয় েস প্রবণতারই দাস বা অনুগত হেয় পেড় মানুষ। মানুেষর ষড় িরপুর মত প্রবৃত্িতর সােথ সম্পর্িকত িদকগুেলা
েযমন,  কাম,  ক্েরাধ,  েলাভ,  িহংসা  ইত্যািদ  তােক  িবপথগামী  হেত  ও  েভাগবাদী  হেত  কুমন্ত্রণা  েদয়।  অন্যিদেক  মানুেষর  িবেবক  তােক
অেশাভনীয় আচরণ েথেক িবরত রােখ। মানুেষর কুপ্রবৃত্িতর তাড়না বা কুমন্ত্রণােক দমেনর সূক্ষ্ম পথগুেলা েদখােনা হেয়েছ পিবত্র

েকারআেন। এভােব সর্বেশষ আসমািন িকতাব মানুষেক সর্েবাত্তম পথ েদখায়।
েকারআেনর বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ সৃষ্িটর েসরা জীব। এ মহাগ্রন্েথ মানুষ সৃষ্িটর নানা ধাপ বর্ণনা কের মহান আল্লাহ বেলেছন,

“িনপুণতম সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।”(মুিমনুন ১৪ নম্বর আয়ােতর অংশ িবেশষ।)
সূরা িহজেরর ২৯ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন, িতিন িনেজর রুহ েথেক মানুেষর মধ্েয ফুঁেক িদেয়েছন। তাই মানুষই িবশ্েব আল্লাহর

প্রিতিনিধ হওয়ার েযাগ্য।
েকারআেনর  বর্ণনা  অনুযায়ী  মানুেষর  রেয়েছ  েতৗিহদবাদী  ও  পিবত্র  প্রকৃিত।  পূর্ণতার  সব  িদকই  রেয়েছ  মানুেষর  মধ্েয  সুপ্ত
অবস্থায়। েকারআন তার কর্মসূিচ ও িশক্ষার মাধ্যেম মানুষেক মহান আল্লাহ, সত্য ও ন্যােয়র িদেক পিরচািলত কের। সূরা আহক্বােফর

ত্িরশ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন:
“তারা  বলল,  েহ  আমােদর  সম্প্রদায়,  আমরা  এমন  এক  িকতাব  শুেনিছ,  যা  মূসার  পর  অবর্তীণ  হেয়েছ।  এ  িকতাব  পূর্ববর্তী  সব  িকতােবর

প্রত্যায়ন কের, সত্যধর্ম ও সরলপেথর িদেক পিরচািলত কের।”
মহান আল্লাহ সৃষ্িট কেরেছন মানুষ। িকন্তু িতিন েতা িবনা উদ্েদশ্েয মানুষ সৃষ্িট কেরনিন। তাই মানুেষর জীবেনর লক্ষ্য িক হওয়া
উিচত তা িতিনই সবেচেয় ভাল জােনন এবং তা িতিন জািনেয়ও িদেয়েছন। অস্িতত্ব দাতা ও মহান লক্ষ্েযর িনর্েদশক েসই আল্লাহেক আমরা



যিদ  িবশ্বদৃষ্িট  ও  সংস্কৃিত  েথেক  বাদ  েদই  তাহেল  আমরা  কখনও  জীবেনর  প্রকৃত  অর্থ  খুঁেজ  পাব  না।  এ  অবস্থায়  আমােদর  জীবন  হেব
লক্ষ্যহীন  বা  নািবকহীন  জাহােজর  মত।  তাই  আমােদর  জীবেনর  সব  িকছুর  েকন্দ্র  িবন্দুেত  থাকা  উিচত  মহান  আল্লাহর  ইচ্ছার  প্রিত

সমর্পণ ও তাঁরই েদখােনা উন্নত লক্ষ্যপােন এিগেয় যাওয়ার েচষ্টা করা ও এভােব আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন করা।
আমােদর মেনর গহীেন েখাদাপ্েরেমর আকুিতেক গভীর সযন্েত লালন করেত হেব, কারণ েখাদাপ্েরম মানুষেক কের আশাবািদ এবং এরই ছায়াতেল
মানুষ  িনরাপত্তা  ও  প্রশান্িতর  মাধুর্য  আস্বাদন  কের।  আর  এ  জন্যই  েকারআেন  বলা  হেয়েছ,  একমাত্র  আল্লাহর  স্মরণই  মানুষেক  েদয়

প্রশান্িত।
পিবত্র  েকারআন  মানব  জীবেনর  সব  ক্েষত্েররই  পথ-প্রদর্শক।  জীবেনর  এমন  েকােনা  িদক  েনই  যার  িবধান  েদয়া  হয়িন  এ  মহাগ্রন্েথ।
েহদায়াত বা সুপথ বলেত েকারআন জীবেনর সব ক্েষত্েররই পথ-িনর্েদশনােক েবাঝায়। এভােব েকারআন জীবেনর সব ক্েষত্ের েযাগ্য মানুষ
গেড় তুলেত চায় এবং মানুেষর সুপ্ত বুদ্িধবৃত্িত ও প্রিতভার সর্েবাচ্চ িবকাশ ঘিটেয় তােক েসৗভাগ্েযর চরম িশখের তুেল আনেত চায়।

তাই জীবেন ৈনিতকতার চরম উৎকর্ষ ঘটােত েকারঅেনর শরণাপন্ন হওয়া প্রত্েযক মানুেষর জন্য জরুির।
সত্য ও িমথ্যার পার্থক্য েবাঝার জন্য আল্লাহর ভয় এবং ঈমান জরুির। জীবেনর সব ক্েষত্ের স্বচ্ছ ও সিঠক দৃষ্িটভঙ্িগ বা নীিতমালা

িনর্ধারেণর জন্য মানুষেক েখাদাভীরু ও ঈমানদার হেত হেব। পিবত্র েকারআেনর সূরা আনফােল বলা হেয়েছ:
“েহ ঈমানদাররা, েতামরা যিদ আল্লাহেক ভয় করেত থাক, তেব েতামােদর মধ্েয ফয়সালা বা সত্য ও িমথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট কের েদেবনএবং

েতামােদর েথেক েতামােদর পাপেক সিরেয় েদেবন এবং েতামােদর ক্ষমা করেবন।”
িকন্তু মানুষ যিদ অজ্ঞতা ও িবভ্রান্িতর পেথ এিগেয় েযেত থােক, তাহেল তার ভুেলর মাত্রা বাড়েতই থােক এবং হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন

হেয় পড়ায় েস এক সময় আল্লাহেকও অস্বীকার কের বেস। সূরা রূেমর ১০ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ:
“অতঃপর যারা মন্দ কাজ করত, তােদর পিরণাম হেয়েছ মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতগুেলােক িমথ্যা বলত এবং েসগুেলা িনেয় ঠাট্টা-

িবদ্রূপ করত।”
সুপথ ও িবভ্রান্িতর িবষয়িট েকােন উঁচু স্থান েথেক গভীর খােদ বা িনেচ পেড় যাওয়ার মত িবষেয়র সমতুল্য। পতেনর সীমানা েথেক আপিন
যত দূের থাকেবন ততই িবভ্রান্িতর বা পতেনর ভয় কম থাকেব, আর যতই পতেনর সীমানার কােছ যােবন ততই িবভ্রান্িতর বা পতেনর আশঙ্কা

েজারদার হেব। তাই েহদায়াত বা সুপথ-েদখােনা মহাগ্রন্থ েকারআনই হওয়া উিচত আমােদর জীবেনর আদর্শ।
পিবত্র েকারআন মানুেষর সত্িযকােরর েসৗভাগ্য ও সুপথ েদখােনার সর্বেশষ ঐশী বা েখাদায়ী মহাগ্রন্থ। মানুষ সৃষ্িটর েসরা জীব।
তাই মহান আল্লাহর ন্যায়িবচােরর আেলােক তারা সবেচেয় ভােলা পেথর িদক-িনর্েদশনা পাওয়ার অিধকার রােখ। মানুেষর মধ্েয িবেবক ও
বুদ্িধবৃত্িত থাকা সত্ত্েবও সুপথ লােভর জন্য তা যেথষ্ট নয়। েকারআেনর আয়াত বা বাণী মানুষেক জরুির িবষেয় িচন্তাভাবনার েখারাক
েজাগায়। দূরদর্শী মানুষ েকারআেনর বাণীর আেলায় কাঙ্ক্িষত জীবেনর িদেক এিগেয় যায়। এ মহাগ্রন্থ মানুষেক অন্ধকার পথগুেলা েথেক

েদয়মুক্িতর িদশা । পিবত্র েকারআেনর সূরা মােয়দার ১৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“যারা আল্লাহর সন্তুষ্িট কামনা কের,  আল্লাহ ( েকারআন) এর মাধ্যেম তােদরেক িনরাপত্তার পথ েদখান এবং তােদরেক িনজ িনর্েদেশর
মাধ্যেম অন্ধকার েথেক েবর কের আেলার িদেক আেনন এবং সরল পেথ পিরচালনা কেরন”। পিবত্র েকারআন মানুষেক সুপথ েদখােনার জন্য েযসব

পদ্ধিত ব্যবহার কেরেছ তা িবেশষজ্ঞেদর গেবষণার একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। েকারআেন ব্যবহৃত এসব পদ্ধিতর মধ্েয কািহনী
বা অতীেতর ইিতহাস, উপমা বা রূপক বর্ণনা, যুক্িত, শপথ ইত্যািদ উল্েলখেযাগ্য।

উপেদশ ও িশক্ষা েনয়ার ক্েষত্ের মানুেষর মেন গল্প ও কািহনীর অসাধারণ প্রভােবর কথা স্বীকার কেরেছন মেনাস্তাত্িতকরা। গল্প বা
কািহনী পেরাক্ষভােব মানুষেক প্রভািবত কের এবং বদেল েদয় মানুষেক। গল্প বা কািহনী মানুেষর মেন েবিশ েরখাপাত কের এবং সাধারণ

বর্ণনার েচেয় কািহনীমূলক বর্ণনা েবিশ মেন থােক।
পিবত্র েকারআেন বর্িণত কািহনী, নবী-রাসুেলর জীবনীও নানা ইিতহাস সংক্রান্ত বর্ণনা এ মহাগ্রন্েথর সবেচেয় আকর্ষণীয় অংশগুেলার
মধ্েয অন্যতম। মানুেষর েচতনােক জািগেয় েতালার ও তােদর সেচতন করার ক্েষত্ের এসব কািহনী বা ইিতহাস সবেচেয় উপযুক্ত বা েমাক্ষম

পন্থা িহেসেব স্বীকৃত হেয়েছ। সূরা ইউসুেফর ১১১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
“তােদর কািহনীেত বুদ্িধমানেদর জন্য রেয়েছ বহু িশক্ষণীয় িবষয়, এটা েকান মনগড়া কথা নয়, িকন্তু যারা িবশ্বাস স্থাপন কের তােদর
জন্েয  এসব  কািহনীেত  রেয়েছঅতীেতর  আসমানী  গ্রন্থগুেলার  বক্তব্েযর  সমর্থন  এবং  প্রত্েযক  বস্তুর  িববরণ,  রহমত  ও  েহদােয়ত  বা

সুপথ।”
সূরা আনয়ােমর ১১ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,



“বেল িদনঃ েতামরা পৃিথবীেত পিরভ্রমণ কর, অতপর েদখ, িমথ্যা আেরাপ কারীেদর পিরণাম িক হেয়েছ?
মানুেষর  সািহত্য  কর্েম  েদখা  যায়  গল্প  বা  কািহনী  যত  েবিশ  কাল্পিনক  হয়  ততই  তা  তােদরেক  েবিশ  প্রভািবত  কের।  িকন্তু  েকারআেন
বর্িণত কািহনী বা গল্পগুেলা এ রকমনয়। েকারআেনর কািহনীগুেলা সত্য বা বাস্তবতা-িভত্িতক। কল্পনা ও িকংবদন্তীর েকােনা স্থান
েনই  েকারআেনর  কািহনীগুেলায়।  আর  এ  জন্যই  হযরত  ইউসুফ  (আ.)  সম্পর্িকত  িচত্তাকর্ষক  ঘটনা  বর্ণনার  পর  ওই  ঘটনা  এবং  েকারআেনর
অন্যান্য কািহনী সম্পর্েক আল্লাহ বলেছন, “এসব িমথ্যা কািহনী বা গল্প নয়, (বরং ঐশী প্রত্যােদশ)িকন্তু যারা িবশ্বাস স্থাপন কের

তােদর জন্েয এসব কািহনীেত রেয়েছ অতীেতর আসমানী গ্রন্থগুেলার বক্তব্েযর সমর্থন।”
েকারআেন বর্িণত ঘটনাগুেলা এমনই িশক্ষনীয় েয উন্নত মেনর ও পিরশুদ্ধ মানুষ গেড় েতালার জন্য এসব িশক্ষার গুরুত্ব রেয়েছ। মানুষ
িকভােব  েসৗভাগ্েযর  উচ্চ  িশখের  বা  পূর্ণতার  পােন  এিগেয়  েযেত  পাের  এবং  িকভােব  অধঃপতন  ও  িবভ্রান্িতর  িশকার  হেত  পাের  তা
েকারআেনর  ঘটনা  ও  কািহনীগুেলা  অত্যন্ত  আকর্ষণীয়  ভাষায়এবং  চমৎকার  ভঙ্িগেত  বর্ণনা  কেরেছ।  েকারআন  মানুেষর  প্রকৃিতগত
েসৗন্দর্য্য  ও  বাস্তব  মূল্যেবাধগুেলার  এক  সুন্দর  িচত্রকল্প  ও  অনন্য  আদর্শ।  পৃিথবীর  বুেক  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  মানুষ
প্রিতিনিধত্েবর  সর্েবাচ্চ  মর্যাদায়  েযমন  আসীন  হেত  পাের  েতমিন  প্রবৃত্িত-পূজার  কারেণ  িবভ্রান্িত  ও  আত্মহনেনর  গভীর  খােদ

িনেজেক িচরতের িবলীন করেত পাের।
এভােব েকারআেনর কািহনীগুেলা মানুষেক বাস্তববাদী হওয়ার িশক্ষা েদয় যােত তারা বাহ্িযক চাকিচক্যতােক গুরুত্ব না িদেয় জীবেনর

গভীর অর্থ ও উচ্চতর লক্ষ্য-অিভসারী হয়।
েকারআন কত সূক্ষ্মদর্িশতা েদিখেয় ও কত সুন্দরভােব হযরত ইব্রািহম (আ.)’র কািহনী বর্ণনা কেরেছ।আকাশ ও িদগন্েতর িদেক তািকেয়
হযরত  ইব্রািহম  (আ.)  মহান  আল্লাহর  সৃষ্িটর  েসৗন্দর্য  ও  অেশষ  েগৗরেবর  িনদর্শন  প্রত্যক্ষ  কেরেছন।  তার  িনখুঁত  পর্যেবক্ষেণর
ফলাফলও  িতিন  েঘাষণা  কেরেছন  মানুেষর  কােছ  এই  মর্েম  েয  একমাত্র  আল্লাহই  উপাসনা  পাওয়ার  েযাগ্য  িযিন  আকাশ  ও  ভূমণ্ডল  সৃষ্িট

কেরেছন এবং িবশ্বজগেতর পিরচালনা তাঁরই হােত রেয়েছ।
েকারআেনর বর্ণনা অনুযায়ী মানুেষর বুদ্িধবৃত্িতক ও আত্িমক েসৗন্দর্য্য রেয়েছ েকবলই মহান আল্লাহর প্রিত ঈমান, আধ্যাত্িমকতাও
ৈনিতকতার মধ্েয। কারণ এসেবর অনুপস্িথিত মানুষেক অশ্লীলতা ও ধ্বংেসর িদেক েটেন েনয়। েফরাউন, নমরুদ ও নবী-রাসূেলর শত্রুেদর
পিরণিতর কািহনী এ িশক্ষাই তুেল ধেরেছ। েকারআেন বর্িণত এসব ঐিতহািসক ঘটনা বা কািহনীগুেলা পেড় শ্েরষ্ঠ বা আদর্শ মানুষ কারা

িছেলন ও িকভােব সুপথ েবেছ েনয়া যায় তা জানেত পােরন পাঠকরা।
হযরত  ঈসমাইল  (আ.)’র  মত  একজন  নওেজায়ান  িকভােব  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  জীবন  িবসর্জন  িদেত  প্রস্তুত  হয়  তার  কািহনী  েকারআন
পাঠকেদর ঈমানেক চাঙ্গা কের। একই মহাগ্রন্থ তুেল ধেরেছ ৈধর্য্য ও আল্লাহর ওপর িনর্ভরশীলতার প্রতীক িহেসেব হযরত ইয়াকুব (আ.)’র
ঘটনা।  পিবত্রতা  ও  পুত:  পিবত্র  চিরত্েরর  দৃষ্টান্ত  ও  প্রজ্ঞা  আর  জ্ঞােনর  মিহমায়  প্রজ্জ্েবাল  চিরত্র  িহেসেব  েকারআন  তুেল
ধেরেছ হযরত ইউসুফ (আ.)েক। এভােব সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ এ বইেয়র প্রিতিট কািহনী ও ঘটনার বর্ণনা মানুষেক সুপথ েদখায়। উল্েলখ্য
েকারআন এসব ঘটনার েকবল িশক্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ িদকগুেলাই তুেল ধের। ঘটনা বা কািহনীর খুিটনািট বা অগুরুত্বপূর্ণ অংশগুেলা
স্থান পায়িন এ মহাগ্রন্েথ।কারণ, েকারআন ইিতহাস ও গল্েপর বই নয় েয বর্ণনার ঘনঘটায় কািহনী বর্ণনার আসল উদ্েদশ্য পাঠেকর দৃষ্িট

েথেক হািরেয় যায়।
েকারআেন বর্িণত কািহনীগুেলায় েকােনা ধরেণর ভারসাম্যহীনতা, অশালীনতা ও অেশাভনীয়তা েদখা যায় না এবং েনই েকােনা ভুল-ভ্রান্িত

বা িমথ্যার অস্িতত্ব।
অতীেতর  ধর্মগ্রন্থগুেলা  েযমন  ষড়যন্ত্রকারীেদর  হােত  পেড়  অিনর্ভরেযাগ্য  ও  মনগড়া  িকসসা-কািহনীর  গল্েপর  বইেয়  রূপান্তিরত
হেয়েছ েকারআেনর ক্েষত্ের তা ঘেটিন। তাই েকারআেন বর্িণত ঘটনাগুেলাও এ মহাগ্রন্েথর অন্যতম েমােজজা বা অেলৗিককত্েবর উজ্জ্বল
িনদর্শন।  কািহনী  বর্ণনার  অনন্যরীিতগুেলা  েকারআেনর  কািহনীগুেলােক  িদেয়েছ  িবেশষ  ৈবিশষ্ট্য,  আকর্ষণ,  অিভনবত্ব,  ঔজ্জ্বল্যও

আিভজাত্য।


